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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
জনাব সভাপতি, 

সহকর্মীবৃন্দ, 

ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, 

ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প উদ্যোক্তাবৃন্দ, 

মেলায় অংশগ্রহণকারীগণ, 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প মেলা-২০১১ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে পঞ্চম বারের মতো এই মেলা আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 

সুধিমন্ডলী, 

বিজয়ের এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে একটা ধবংসস্ত্তপ থেকে টেনে তোলেন। তখন রাষ্ট্রীয় কোষাগার ছিল শূন্য। 

জাতির পিতা আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতকে পুনর্গঠনের সাথে সাথে বন্ধ শিল্প-কল-কারখানাগুলোর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। এ সব শিল্পের অধিকাংশই ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প। আমদানি বিকল্প হিসেবে এসব শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 

জাতির পিতা উপলব্ধি করেছিলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশই আমাদের অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আমরাও জাতির পিতার নীতি অনুসরণ করছি। ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে টেক্সটাইল, জাহাজ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার, ঔষধ, পাট, চামড়া সহ সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে উৎসাহ দিচ্ছি। এ লক্ষ্যে আমরা ২০১০ সালে একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও ফরোয়ার্ড লুকিং শিল্পনীতি প্রণয়ন করেছি। এ শিল্পনীতিতে ২১টি খাতকে থার্স্ট সেক্টর হিসেবে চিহ্নিত করেছি। এর মধ্যে ১২টি-ই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। 

সুধিবৃন্দ, 

এসএমই বৃহৎ শিল্পের সংযোগ শিল্প হিসেবেও অবদান রাখছে। এসএমইতে কর্মসংস্থানের সুযোগও বেশি। নারী উদ্যোক্তা সৃজন, স্থানীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে শিল্প স্থাপন ও গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রেও এসএমই'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমরা এসএমই'র প্রসারে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৫৫ হাজার ৮৯০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনঃঅর্থায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল, আইডিএ তহবিল ও এডিবি তহবিল পরিচালিত হচ্ছে। ২১টি ব্যাংক ও ২২টি অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা গ্রহণ করছে। প্রায় ৪ হাজার নারী উদ্যোক্তা সহ ২১ হাজার ২০০ জন উদ্যোক্তা ঋণের বিপরীতে পুনঃঅর্থায়নের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। 

পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তার জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারীদের জন্য বিশেষ সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বিসিক শিল্প নগরীতে প্লট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার চালু করা হয়েছে। বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। জামানতবিহীন ঋণ দিচ্ছে। 

বেসিক ব্যাংকের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মূলধন যোগান দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পের ঋণ প্রদান কর্মসূচীকে আরও জোরদার করা হচ্ছে। প্রতি জেলায় ন্যূনতম একটি করে ৭১টি এসএমই হেল্প লাইন সেন্টার চালু করা হয়েছে। 

এসএমই ক্লাস্টার চিহ্নিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় জরিপ চালানো হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, প্রতিটি উপজেলা, প্রতিটি ইউনিয়নে মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনের যে সম্ভাবনা আছে তা উদঘাটিত করা। সে সামর্থ্যকে বাস্তবে রূপ দিয়ে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন করা। যা দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রফতানি করাও সম্ভব হবে। 

সুধিমন্ডলী, 

বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও আমাদের রফতানি বাড়ছে। গত অর্থবছরে প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি ডলার আয় হয়েছে। ৪১ দশমিক ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তৈরিপোশাক, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, জাহাজ খাতে রফতানি বৃদ্ধির সাথে সাথে মাঝারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্যের রফতানিও বেড়েছে। হোম টেক্সটাইল থেকে রফতানি আয় হয়েছে ৮০ কোটি ডলার। কৃষিজাত পণ্য, হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং ও রাসায়নিক পণ্য, হাতে তৈরি ফিলামেন্ট ও সুতা, প্লাস্টিক সামগ্রী, কাট ফ্লাওয়ার এবং সফটওয়্যার ও সেবা থেকে প্রায় ১০৪ কোটি ডলার আয় হয়েছে। এসব পণ্য রফতানির ক্ষেত্রে আমরা আর্থিক প্রণোদনাও দিচ্ছি।  

আমরা শিল্প খাতের প্রসারে ব্যবস্থাপনা, ডিজাইন, ফ্যাশন, প্যাকেজিং, বাজারজাতকরণ সহ বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্প্রসারিত করেছি। দেশ-বিদেশের বাজারে আরো বেশি এসএমই পণ্য বিক্রির লক্ষ্যে মেলার আয়োজন করছি। এতে বিদেশী ক্রেতা আকৃষ্ট হচ্ছে। পণ্যের মান বাড়ছে। আমরা বিদেশে এসএমই পণ্যের একটি Niche Market সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছি। 

সুধিবৃন্দ, 

শহর ও গ্রামের নারী উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ভাল দাম পান না। তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য এবং বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রয়াস' এর উদ্যোগে ঢাকায় ‘জয়িতা' প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এটিকে একটি ব্রান্ডে উন্নীত করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। 

সরকারের বিভিন্নমুখী প্রণোদনা সত্ত্বেও বিশ্বায়নের এ যুগে পণ্যের মান ও মূল্য উভয় ক্ষেত্রেই বহির্বিশ্বের সাথে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে হবে। ব্যবস্থাপনা ও মান নিয়ন্ত্রণে আরো বেশি যত্নবান হতে হবে। এ লক্ষ্যে এফবিবিসিসিআই সহ বিভিন্ন চেম্বার, এসএমই ফাউন্ডেশন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

আমি মনে করি, এই মেলা উদ্যোক্তা, ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান, দর্শক ও ক্রেতার একটা মিলন মেলায় পরিণত হবে। এতে দেশীয় পণ্যের বাজারজাতকরণ ও মান উন্নয়ন আরো সহজ হবে। বিদেশী পণ্যের প্রতি ঝোঁক কমবে। আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে। 

আমরা ‘রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দেশে একটি শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে তুলতে চাই। জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান বর্তমানের ৩১ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। মোট কর্মসংস্থানে শিল্প খাতের অবদান ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। এসএমই'র বিকাশের মাধ্যমে আমাদের এ লক্ষ্য অর্জন সহজ হবে বলে আমি মনে করি। 

আমরা ইতোমধ্যেই প্রায় ২৭০০ মেগাওয়াট নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। কৃষি উৎপাদন বাড়ছে ও বহুমুখীকরণ হচ্ছে। সড়ক, নৌ ও রেলপথের ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। ৭০০'র বেশি ই-সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এসএমই সহ পুরো শিল্প খাতই এ সব সুবিধা ভোগ করতে পারছে। ফলে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে।   

আমাদের এ উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাধা সৃষ্টির জন্য লুটেরা, মানিলন্ডারিং-এর দায়ে অভিযুক্ত ও জঙ্গিবাদের উস্কানিদাতারা একজোট হয়েছে। যত অপচেষ্টাই করুক, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবেই। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো। 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। এজন্য আমরা শিল্প, কৃষি, যোগাযোগ, সেবাখাত, তথ্য প্রযুক্তি প্রতিটি খাতেই এগিয়ে যেতে চাই। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। 

এ আশা ব্যক্ত করে এসএমই মেলা-২০১১ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
---
